
প্েরাডাক্িটভ  রামাদান  ||
আব্দুল হািলম
আব্দুল হািলম: 
রামাদান  মাস  হচ্েছ  মুসিলম  জািতর  আমিল  বসন্ত।  প্রত্েযক
প্র্যাক্িটিসং মুসিলম এই
মােসর জন্য অধীর আগ্রেহ অেপক্ষায় থােক। এই মােস আমেলর সওয়াব অন্য
মাসগুেলার আমেলর তুলনায় অেনক েবিশ। তাই আমােদর সবারই লক্ষ্য থােক
এ মােস
েবিশ েবিশ আমল করা, আেরা েবিশ প্েরাডাক্িটভ থাকা।
এমােস আমােদর কাজকর্ম, পড়াশুনা, পািরবািরক চািহদা পূরণ ইত্যািদর
পাশাপািশ
অর্েধক  িদন  িসয়ামরত  অবস্থায়  এবং  বািক  অর্েধক  সমেয়  রােতর  ইবাদত
এবং কুরআন
িতলাওয়াতও করেত হয়। এটা িনঃসন্েদেহ চ্যােলঞ্িজং একিট কাজ।
রামাদান মােস কীভােব এত এত চ্যােলঞ্েজর েমাকােবলা কের আেরা েবিশ
প্েরাডাক্িটভ
থাকা যায়, েস িবষেয়ই িকছু কার্যকর কর্মসূিচ িনেয় িনবন্েধ আেলাচনা
। রামাদােনর
প্রস্তুিত,  লক্ষ্য,  পিরকল্পনা  ও  রুিটন  বানােত  এই  কর্ম  সূিচ
আপনােদর জন্য সহায়ক হেব
ইনশাআল্লাহ।

শা‘বােনর  েশষ  প্রহের  এেস  আমরা  এই  দু‘আ  করিছ,  ‘দয়াময়!  আমােদরেক
সুস্থভােব  রামাযােনর  কল্যাণ  লােভর  তাওফীক্ব  দাও’।  প্রকৃতপক্েষ
রামাযান মাস পাওয়া একজন মুিমেনর জন্য আল্লাহর পক্ষ হেত িবেশষ দয়া
ও েনয়ামতএকজন মুিমেনর কী কর্মসূিচ হওয়া উিচত, েস িবষেয় সংক্িষপ্ত
পিরসের িকছু আেলাকপাত করা হেলা।

(১)  িদেন  িসয়াম  পালন  করা  :  রামাযােনর  প্রথম  ও  প্রধান  কর্মসূিচ
হেলা  িসয়াম  পালন  করা।  প্রত্েযক  প্রাপ্তবয়স্ক,  সুস্থ  ও  মুক্বীম
মুসিলম নর-নারীেক ফরয িসয়াম রাখেতই হেব। মহান আল্লাহ বেলন,﴿ ‘েহ
মুিমনগণ!  েতামােদর  উপর  িসয়াম  ফরয  করা  হেয়েছ,  েযভােব  ফরয  করা
হেয়িছল  েতামােদর  পূর্ববর্তীেদর  উপর,  যােত  েতামরা  তাক্বওয়া
অবলম্বন  কর’  (আল-বাক্বারা,  ২/১৮৩)।  আবূ  হুরায়রা  বেলন,
রাসূলুল্লাহ  ‘েয  ব্যক্িত  ঈমানসহ  ছওয়ােবর  আশায়  রামাযােন  িছয়াম
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পালন করেব, তার অতীেতর সমস্ত গুনাহ মাফ করা হেব’।[1]

(২)  রােত  ক্িবয়াম  করা  তথা  তারাবীহ  পড়া  :  রামাযান  মােস  রােত
তারাবীহ  পড়ার  মাধ্যেম  আমরা  বহু  েনকীর  অিধকারী  হেত  পাির।  আবূ
হুরায়রা  বেলন,  রাসূলুল্লাহ  বেলেছন,  ‘েয  ব্যক্িত  ঈমানসহ  ছওয়ােবর
আশায়  রামাযােন  তারাবীহ  পড়েব,  তার  অতীেতর  সমস্ত  গুনাহ  মাফ  করা
হেব’।

(৩) দান-ছাদাক্বা করা : রামাযান মােস েবিশ েবিশ দান-ছাদাক্বা করা
উিচত।  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহ  রামাযান  মােস  েবিশ  েবিশ  দান
করেতন।  হাদীেছ  এেসেছ,  ইবেন  আব্বাস  বেলন,‘নবী  করীম  ধনসম্পদ  ব্যয়
করার  ব্যাপাের  সকেলর  েচেয়  দানশীল  িছেলন।  আর  রামাযােন  িজব্রাইল
যখন তাঁর সঙ্েগ সাক্ষাৎ করেতন, তখন িতিন আরও অিধক দান করেতন’।

(৪)  কুরআন  পড়া  :  রামাযান  কুরআেনর  মাস।  আল্লাহ  বেলন,-‘রামাযান
মাস,  েয  মােস  িবশ্বমানেবর  জন্য  পথ-প্রদর্শন  এবং  সুপেথর  উজ্জ্বল
িনদর্শন  এবং  হক্ব  ও  বািতেলর  প্রেভদকারী  কুরআন  অবতীর্ণ  হেয়েছ’
(আল-বাক্বারা,  ২/১৮৪)।  তাই  আসুন!  কুরআেনর  মােস  েবিশ  েবিশ  কুরআন
পিড়।  ইবেন  উমর  বেলন,  রাসূলুল্লাহ  বেলেছন,‘িসয়াম  এবং  কুরআন
বান্দার  জন্য  শাফাআত  করেব।  িছয়াম  বলেব,  েহ  রব!  আিম  তােক  িদেন
খাবার গ্রহণ করেত ও প্রবৃত্িতর তাড়না িমটােত বাধা িদেয়িছ। অতএব,
তার ব্যাপাের এখন আমার শাফাআত কবুল কেরা। কুরআন বলেব, েহ রব! আিম
তােক  রােত  ঘুম  েথেক  িবরত  েরেখিছ।  অতএব,  তার  ব্যাপাের  এখন  আমার
সুপািরশ গ্রহণ কেরা। অতঃপর উভেয়র সুপািরশই কবুল করা হেব’।

(৫)  আল্লাহর  কােছ  েবিশ  েবিশ  ক্ষমা  প্রার্থনা  করা  :  রামাযান
ক্ষমার মাস। তাই রামাযান মােস একজন মুিমেনর অন্যতম কর্মসূিচ হেব
আল্লাহর  কােছ  েবিশ  েবিশ  ক্ষমা  প্রার্থনা  করার  মাধ্যেম  পাপমুক্ত
হওয়া। আবূ হুরায়রা বেলন, রাসূলুল্লাহ বেলেছন,ভূলুষ্িঠত েহাক তার
নাক,  যার  িনকট  রামাযান  মাস  এেলা  অথচ  তার  গুনাহ  মাফ  হেয়  যাওয়ার
পূর্েবই তা পার হেয় েগল’।

(৬)  েবিশ  েবিশ  েনক  আমল  করা  :  রামাযােন  েবিশ  েবিশ  েনক  আমল  করা
উিচত।  েকননা  রামাযােন  আমেলর  ছওয়াব  অগিণত।  আমরা  অেনেকই  বিল,
রামাযােন একিট সুন্নাত একিট ফরেযর সমান আর একিট ফরয ৭০িট ফরেযর
সমান।  আসেল  এিট  ভুল  ধারণা।  এই  মর্েম  হাদীছিট  মুনকার/বািতল।[
প্রকৃতপক্েষ রামাযান মােস আমেলর ছওয়াব এত েবিশ েয, েফেরশতারা নয়;
বরং এর প্রিতদান আল্লাহ িনেজই েদন।



(৭)  পাপ  কাজ  েথেক  িবরত  থাকা  :  রামাযান  মােস  আমােদর  সকল  প্রকার
পাপ কাজ েথেক িবরত থাকেত হেব। হাদীেছ এেসেছ, আবূ হুরায়রা বেলন,
রাসূলুল্লাহ বেলেছন-েয ব্যক্িত িমথ্যা কথা ও কাজ েথেক িবরত থাকেত
পারল  না,  তার  খাদ্য  ও  পানীয়  ত্যাগ  করােত  আল্লাহর  িকছু  আেস  যায়
না’।

(৮)  েবিশ  েবিশ  দু‘আ  করা  :  রামাযােন  েবিশ  েবিশ  দু‘আ  করা  উিচত।
আমােদর  অেনেক  শুধু  ইফতােরর  পূর্ব  মুহূর্েত  দু‘আ  কের,  অন্য  সময়
দু‘আ কের না। আসেল ইফতােরর পূর্ব মুহূর্েত দু‘আ কবুল করা হয় এই
মর্েম  হাদীছিট  দুর্বল।[9]  তাই  শুধু  ইফতােরর  পূর্ব  মুহূর্েত  নই,
বরং িছয়াম অবস্থায় সারা িদন দু‘আ কবুল করা হয়। আবূ হুরায়রা বেলন,
রাসূলুল্লাহ  a  বেলন‘  িতন  ব্যক্িতর  দু‘আ  কবুল  করা  হয়—  ১.  িসয়াম
পালনকারী  ব্যক্িতর,  ২.  মুসািফর  ব্যক্িতর  এবং  ৩.  মাযলূম
ব্যক্িতর’।

(৯)  ইফতার  করােনা  :  রামাযােনর  কর্মসূিচর  মধ্েয  অন্যতম  কর্মসূিচ
হেলা অন্যজনেক ইফতার করােনা। হাদীেছ এেসেছ, যােয়দ ইবনু খােলদ আল-
জুহানী বেলন, রাসূলুল্লাহ a বেলেছন, ‘েকােনা িছয়াম পালনকারীেক েয
েলাক ইফতার করায় েস েলােকর জন্যও িছয়াম পালনকারীর সমপিরমাণ ছওয়াব
রেয়েছ।  িকন্তু  এর  ফেল  িছয়াম  পালনকারীর  ছওয়াব  েথেক  িবন্দুমাত্র
কমােনা হেব না’।[11]

(১০)  েশষ  দশ  রােত  েবিশ  েবিশ  ইবাদত  করা  :  রামাযােনর  সর্বেশষ  ও
গুরুত্বপূর্ণ  কর্মসূিচ  হেলা  েশষ  দশ  রােত  েবিশ  েবিশ  ইবাদত  করা।
আেয়শা  বেলন,  ‘রামাযােনর  েশষ  দশ  িদন  রাসূলুল্লাহ  a  (ইবাদেত)  এত
েবিশ সাধনা করেতন েয, অন্য েকােনা সমেয় এরকম সাধনা করেতন না’। এর
উদ্েদশ্য  হেলা  যােত  কের  ক্বদেরর  রাত্িরিট  ছুেট  না  যায়।  েকননা
রাসূলুল্লাহ বেলেছন,ِإেতামােদর িনকট এ মাস সমুপস্িথত। এেত রেয়েছ
এমন  এক  রাত,  যা  হাজার  মাস  অেপক্ষা  উত্তম।  এ  েথেক  েয  ব্যক্িত
বঞ্িচত  হেলা,  েস  সমস্ত  কল্যাণ  েথেকই  বঞ্িচত  হেলা।  েকবল  বঞ্িচত
ব্যক্িতরাই  তা  েথেক  বঞ্িচত  হয়’।[13]  তাই  আমােদর  প্রত্েযকেক  েশষ
দশ রােত েবিশ েবিশ ইবাদেত েজার িদেত হেব, যােত কের েকােনাভােবই
ক্বদেরর  রাতিট  ছুেট  না  যায়।’পিরেশেষ  বলেবাআল্লাহ  রব্বুল  আলামীন
আমােদরেক  রামাযান  মােসর  মর্যাদা  রক্ষা  কের  তার  যথাযথ  হক্ব  আদায়
করার তাওফীক্ দান করুন- আমীন!


